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রমযান মােস িকয়ামুল লাইল এর ফিযলত িক?

ি�য় উ�র

রমযান মােস িকয়ামুল লাইল পালন করার ফিযলত:

আবু �রায়রা (রাঃ) �থেক বিণ�ত িতিন বেলন: রাসূলু�া�  সা�া�া� আলাইি� ওয়া সা�াম রমযান মােস িকয়ামুল লাইল পালন করার

�িত উ�ু� করেতন; তেব দৃঢ়ভােব িনেদ�শ িদেতন না। এরপর িতিন বলেতন: �য ব�ি� ঈমােনর সােথ ও সওয়ােবর আশা িনেয়

রমযান মােস িকয়াম করেব (রােতর �বলায় দাঁিড়েয় নামায পড়েব) তার পূেব�র সকল �নাহ মাফ কের �দয়া হেব।” রাসূলু�া� 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম মারা �গেলন এবং এ িবষয়িট এভােবই রেয় �গল (অথ�াৎ তারাবী নামায জামােত পড়া হত না)। আবু

বকর (রাঃ) এর িখলাফতকােলও এভােবই থাকল এবং উমর (রাঃ) এর িখলাফেতর ��র িদেকও এভােবই থাকল।

আমর িবন মু� রা আল-জুহানী �থেক বিণ�ত িতিন বেলন: রাসূলু�া�  সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কােছ কুযাআ’ �গাে�র এক

�লাক এেস বলল: ইয়া রাসূলু�া� ! আপনার কী অিভমত, আিম যিদ সা�� �দই �য, আ�া�  ছাড়া সত� �কান উপাস� �নই এবং

আপিন, মুহা�দ আ�া� র রাসূল (বাত�াবাহক), পাঁচ ওয়া� নামায আদায় কির, একমাস �রাযা রািখ, রমযান মােস িকয়াম পালন কির

এবং যাকাত �দান কির? তখন নবী সা�া�া� আলাইি� ওয়া সা�াম বলেলন: �য ব�ি� এ অব�ায় মারা যােব �স �তা িসি�কীন ও

�হাদােদর অ�ভু�� (ঈমানদারেদর সেব�া� দু’িট �র)।”।

লাইলাতুল �দরেক িনিদ��করণ:

২। রমযান মােসর সেব�া�ম রাি� হল- লাইলাতুল �দর। দিলল হে�, নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণী: “�য ব�ি�

ঈমােনর সােথ ও সওয়ােবর আশা িনেয় লাইলাতুল �দের িকয়াম পালন করেব (ফেল তােক তাওিফক �দয়া হেব) তার পূেব�র সকল

�নাহ মাফ কের �দয়া হেব।”

৩। এ রাতিট হে�- অ�গণ� মতানুযায়ী ২৭ �শ রমযােনর রাত। অিধকাংশ হািদস �থেক এ অিভমতিটর পে� সমথ�ন পাওয়া যায়।

�যমন- িয� র িবন �বাইশ (রাঃ) এর হািদস। িতিন বেলন, আিম উবাই িবন কাব (রাঃ) �ক বলেত �েনিছ িতিন বেলন, তােক বলা

হল: ‘আ�ু�া�  িবন মাসউদ (রাঃ) বেলন, �য ব�ি� সারা বছর িকয়ামুল লাইল পড়েব �স লাইলাতুল �দর পােবই! তখন উবাই (রাঃ)

বলেলন: আ�া�  তাঁর �িত রহম ক�ন; তাঁরউে�শ� িছল, যােত কের মানুষ এক অিভমেতর উপর িনভ�র কের বেস না থােক। ঐ

স�ার শপথ িযিন ছাড়া সত� �কান উপাস� �নই, িন�য় লাইলাতুল �দর রমযান মােস। আ�া� র শপথ, আিম জািন এিট �কান রাি�।
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এিট �সই রাি� �য রােত রাসূলু�া�  সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােদরেক িকয়াম পালন করার আেদশ িদেয়িছেলন। �স রাতিট

িছল (রমযােনর) ২৭ তম রজনী। আর �স রাি�র আলামত হে�, �সিদন সকাল �বলা সূয� �� হেয় উিদত হেব; সূেয�র �কান

আেলাক রি� থাকেব না।[�কান এক �রওয়ােয়েত এ বণ�নােক নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম �থেক ‘মারফু’ হািদস িহেসেব

উে�খ করা হেয়েছ। ইমাম মুসিলম ও অন�ান� হািদস সংকলক এিট বণ�না কেরেছন]

িকয়ামুল লাইল এর নামায জামােতর সােথ আদায় করার শরিয় অনুেমাদন:

৪। রমযান মােস িকয়ামুল লাইল এর নামায জামােতর সােথ আদায় করা শিরয়ত স�ত; বরং �সটা একাকী আদায় করার �চেয়

উ�ম। �য়ং নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম িকয়ামুল লাইল এর নামায জামােতর সােথ আদায় করার কারেণ এবং িতিন

জামােতর সােথ িকয়ামুল লাইল এর নামায আদায় করার ফিযলত বণ�না করার কারেণ। �যমনিট আবু যার (রাঃ) এর হািদেস

এেসেছ, িতিন বেলন: “আমরা রাসূলু�া�  সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সােথ রমযােনর �রাযা রাখলাম। িতিন �গাটা মাস

আমােদর িনেয় িকয়ামুল লাইল পেড়নিন। তেব, মােসর সাতিদন বাকী থাকেত (২৩ তম রজনীেত) িতিন আমােদর িনেয় রাি�র এক

তৃতীয়াংশ িকয়ামুল লাইল আদায় করেলন। �য রাি�েত মােসর আর ছয়িদন বাকী িছল �স রােত (২৪ তম রজনীেত) িকয়াম

কেরনিন। মােসর আর পাঁচিদন বাকী থাকেত (২৫ তম রজনীেত) আবার অধ�রাি� পয�� িকয়াম করেলন। আিম বললাম: �হ আ�া� র

রাসূল! যিদ আজেকর �গাটা রাতটা আমােদরেক িনেয় নফল নামায পড়েতন। তখন িতিন বলেলন: যিদ �কউ ইমাম যত�ণ পয��

নামায পেড় তত�ণ পয�� ইমােমর সােথ নামায পেড়; তাহেল তার জন� �গাটা রাত িকয়াম পালন করার সওয়াব িহসাব করা হেব।

এরপর যখন মােসর আর চারিদন বাকী িছল �স রােত িতিন িকয়াম কেরনিন। যখন আর িতনিদন বাকী িছল �স রােত (২৭ তম

রজনীেত) িতিন তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকলেক জািগেয় �দন। �স রােত িতিন আমােদরেক িনেয় নামায পড়েতই থাকেলন

পড়েতই থাকেলন। এক পয�ােয় আমােদর আশংকা হল �য, আমােদর ‘ফালা� ’ ছুেট যােব। বণ�নাকারী বেলন, আিম িজে�স করলাম:

‘ফালা� ’ কী? িতিন বলেলন: �সেহরী। এরপর িতিন মােসর অবিশ� িদন�েলােত আর িকয়ামুল লাইল পালন কেরনিন।”[হািদসিট

সিহহ; সুনান ��াকারগণ হািদসিট সংকলন কেরেছন]

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম জামােতর সােথ ‘িকয়ামুল লাইল’ পালন করা অব�াহত না রাখার কারণ:

৫। নবী সা�া�া� আলাইি� ওয়া সা�াম মােসর অবিশ�াংশ জামােতর সােথ িকয়ামুল পালন না করার কারণ হে�, এই আশংকা �য,

না-জািন রমযান মােস িকয়ামুল লাইল পালন করা তােদর উপর ফরয কের �দয়া হয়। তখন তারা �সটা পালন করেত স�ম হেব

না। �যমনিট এেসেছ আেয়শা (রাঃ) কতৃ�ক বিণ�ত হািদেস, যা সিহহ বুখারী ও সিহহ মুসিলেম বিণ�ত হেয়েছ �য, আ�া�  তাআলা

কতৃ�ক ইসলামী শিরয়তেক পিরপূণ� কের �দয়ার পর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মৃতু�র মাধ�েম এ আশংকািট দূর হেয়

�গেছ। অতএব, আশংকার কারেণ গৃহীত পদে�প তথা িকয়ামুল লাইেল জামাত বজ�ন করাও দূরীভূত হেয় �গল এবং পূেব�র �কুম

বহাল থাকল; �সটা হে� জামােতর সােথ িকয়ামুল লাইল আদায় করার অনুেমাদন। এ কারেণ উমর (রাঃ) এ িবধানিটেক পূণ�জীিবত

কেরেছন; �যমনিট সিহহ বুখারী ও অন�ান�েদর বণ�নােত এেসেছ।
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মিহলােদর জামােতর সােথ িকয়ামুল লাইল পালেনর অনুেমাদন:

৬। �যমনিট পূেব�া� আবু যার (রাঃ) এর হািদেস এেসেছ �য, মিহলােদর জন� জামােত হািযর হওয়া শিরয়তস�ত। বরং মিহলােদর

জন� পু�ষেদর ইমােমর পিরবেত� আলাদা ইমাম িনধ�ারণ করাও জােয়য। �কননা, উমর (রাঃ) যখন জামােতর সােথ িকয়ামুল লাইল

আদায় করার জন� �লাকেদরেক সমেবত করেলন তখন পু�ষেদর জন� উবাই িবন কা’ব (রাঃ) �ক এবং মিহলােদর জন� সুলাইমান

িবন আবু হাছমা (রাঃ) �ক ইমাম িনযু� করেলন। আরফাজা আল-ছাকািফ (রাঃ) �থেক বিণ�ত িতিন বেলন: “আলী িবন আবু তােলব

(রাঃ) রমযান মােস �লাকেদরেক িকয়ামুল লাইল আদায় করার িনেদ�শ িদেতন। িতিন পু�ষেদর জন� একজন ইমাম ও মিহলােদর

জন� অন� একজন ইমাম িনযু� করেতন। িতিন বেলন: আিম িছলাম মিহলােদর ইমাম।”

আিম বলব: এটা �সে�ে� হেত পাের যিদ মসিজদ �শ� হয় এবং ইমাম�েয়র একজেনর পড়া অপর জেনর অসুিবধা না-কের

�সে�ে�।

িকয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ�া:

৭। িকয়ামুল লাইল এর নামায ১১ রাকাত। এে�ে� আমােদর মেনানীত অিভমত হে�, রাসূলু�া�া�  সা�া�া� আলাইিহ ওয়া

সা�ােমর অনুকরেণ এর �চেয় �বিশ রাকাত না বাড়ােনা। �কননা িতিন মৃতু� অবিধ িকয়ামুল লাইল নামােযর রাকাত সংখ�া এর �চেয়

�বিশ বাড়ানিন। আেয়শা (রাঃ) �ক রমযান মােস তাঁর িকয়ামুল লাইল নামায স�েক� িজে�স করা হেল িতিন বেলন: রাসূলু�া�া� 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম রমযােন িকংবা রমযান ছাড়া অন� সমেয় ১১ রাকােতর �বিশ নামায পড়েতন না। িতিন চার রাকাত

নামায পড়েতন এ চার রাকােতর �সৗ�য� ও দীঘ�তা স�েক� িজে�স করেবন না! এরপর আরও চার রাকাত নামায পড়েতন এ চার

রাকােতর �সৗ�য� ও দীঘ�তা স�েক� িজে�স করেবন না। এরপর িতন রাকাত নামায পড়েতন।[সিহহ বুখারী ও সিহহ মুসিলম]

৮। তেব �কউ ই�া করেল এর �চেয় কম সংখ�ক িবিতেরর নামায পড়েত পােরন। এমনিক এক রাকাত িবিতরও পড়েত পােরন।

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কম� ও কথার দিলেলর িভি�েত।

কেম�র দিলল: আেয়শা (রাঃ) �ক এ স�েক� িজে�স করা হেয়িছল: রাসূলু�া্হ  সা�া�া� আলাইি� ওয়া সা�াম কয় রাকাত িবিতর

নামায পড়েতন? িতিন বেলন: চার রাকাত পেড় িতন রাকাত িবিতর পড়েতন। ছয় রাকাত পেড় িতন রাকাত িবিতর পড়েতন। দশ

রাকাত পেড় িতন রাকাত িবিতর পড়েতন। িতিন সাত রাকােতর �চেয় কম িকংবা �তর রাকােতর �বিশ িবিতর নামায আদায়

কেরনিন।[সুনােন আবু দাউদ, মুসনােদ আহমাদন ও অন�ান� হািদস��]

আর তাঁর কথার দিলল হে�: “িবিতর সত�। �কউ চাইেল �স পাঁচ রাকাত িবিতর পড়েত পাের। �কউ িতন রাকাত পড়েত পাের।

�কউ এক রাকাত িবিতর পড়েত পাের।”।

িকয়ামুল লাইল এর নামােয কুরআন �তলাওয়াত:
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রমযােন িকংবা অন� সমেয় িকয়ামুল লাইেল কুরআন �তলাওয়ােতর ��ে� নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম িনিদ�� �কান সীমা

িনধ�ারণ কেরনিন �য, �স সীমার �চেয় বাড়ােনা বা কমােনা যােব না। বরং নামােযর দীঘ�তা িকংবা সংি��তার পিরে�ি�েত ��রাতও

দীঘ� িকংবা সংি�� হত। িতিন কখনও এক রাকাত নামােয يا أيها المزمل (ইয়া আইয়ু�হাল মুয�ািমল) পড়েতন। এ সূরািটর আয়াত

সংখ�া ২০। কখনও ৫০ আয়াত পড়েতন। িতিন বলেতন: “�য ব�ি� এক রােত ১০০ আয়াত িদেয় িকয়াম পালন করেব তােক

গােফলেদর মেধ� �লখা হেব না।”। অন� এক হািদেস এেসেছ, �য ব�ি� দুইশ আয়াত িদেয় িকয়াম পালন করেব তােক ‘�ািনতীন

মুখিলসীন’ �দর মেধ� িলিপব� করা হেব।

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম �রাগা�া� শরীেরও এক রােত সাতিট ল�া সূরা পেড়েছন। �স সূরা�েলা হে�, সূরা বা�ারা,

সূরা আেল ইমরান, সূরা িনসা, সূরা মািয়দা, সূরা আনআম, সূরা আরাফ ও সূরা তাওবা।

�যাইফা িবন ইয়ামান (রাঃ) কতৃ�ক নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �পছেন নামায পড়ার ঘটনায় এেসেছ �য, িতিন এক

রাকােত সূরা বা�ারা, এরপর সূরা িনসা, এরপর সূরা আেল-ইমরান ধীরি�রভােব �তলাওয়াত কেরেছন।

সিহহ সনেদ সাব�� হেয়েছ �য, উমর (রাঃ) যখন রমযান মােস উবাই িবন কাব (রাঃ) �ক �লাকেদর ইমাম হেয় ১১ রাকাত নামায

পড়ার িনেদ�শ িদেলন তখন উবাই (রাঃ) একশত আয়াত স�িলত সূরা�েলা িদেয় �তলাওয়াত করেতন। তাঁর �পছেন যারা নামায

পড়ত দীঘ��ণ দাঁড়ােনার কারেণ তােদরেক লািঠর ওপর ভর করেত হত। তারা ফজেরর কাছাকািছ সমেয় নামায �শষ করেতন।

উমর (রাঃ) �থেক সিহহ সনেদ আরও এেসেছ �য, িতিন রমযান মােস �ারীেদরেক ডাকােলন। �য �ারী �ত �তলাওয়াত কেরন

িতিন তােক ৩০ আয়াত পড়ার িনেদ�শ িদেলন। �য �ারী মধ�ম গিতেত �তলাওয়াত কেরন তােক ২৫ আয়াত �তলাওয়াত করার

িনেদ�শ িদেলন। আর �য �ারী ধীের �তলাওয়াত কেরন তােক ২০ আয়াত পড়ার িনেদ�শ িদেলন।

এই আেলাচনার িভি�েত বলা যায়, �য ব�ি� একাকী নামায আদায় কের �স যতটুকু ই�া দীঘ� করেত পােরন। অনু�পভােব,

মু�ািদরা যিদ একমত থােক �স ��ে�ও। যত দীঘ� করা যায় তত উ�ম। তেব এ ��ে� নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর

অনুসরণ করেব। তাই এত ল�া করেব না �য, �গাটা রাত নামােয কািটেয় িদেব; খুব িবরল ��ে� ছাড়া। �যেহতু নবী সা�া�া�

আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, “সেব�া�ম আদশ� হে� মুহা�েদর আদশ�।” আর যিদ ইমাম িহেসেব নামায আদায় কেরন তাহেল

িতিন এ পিরমাণ দীঘ� করেত পােরন যােত কের �পছেন যারা আেছ তােদর জন� ক�কর না হয়। �যেহতু নবী সা�া�া� আলাইিহ

ওয়া সা�াম বেলেছন: “�তামােদর �কউ যখন অন�েদর িনেয় নামায আদায় কের তখন �স �যন হালকাভােব নামায পেড়। �কননা

মুসি�েদর মেধ� অ�বয়�, বৃ�, দুব�ল, অসু� িকংবা ব�� �লাক থাকেত পাের। আর যিদ �কউ একাকী নামায পেড় তখন যত�ণ

খুিশ নামায দীঘ� করেত পাের।”।

িকয়ামুল লাইল এর সময়কাল:
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১০। িকয়ামুল লাইল এর সময় এশার নামােযর পর �থেক ফজেরর ওয়া� পয��। �যেহতু নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম

বেলেছন: “িন�য় আ�া�  �তামােদরেক অিতির� একিট নামায িদেয়েছন, �স নামাযিট হে� িবিতেরর নামায। �তামরা এশার নামায

ও ফজেরর নামায মাঝখােন �স নামাযিট আদায় কর।”

১১। যার পে� স�ব তার জন� রাি�র �শষ �হের নামায আদায় করা উ�ম। �যেহতু নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন:

“�য ব�ি� আশংকা কের �য, �স �শষ রােত উঠেত পারেব না তেব �স �যন �থম রাি�েত িবিতেরর নামায আদায় কের �নয়। আর

�য ব�ি� �শষ রােত উঠার আকা�া কের �স �যন �শষ রােত িবিতেরর নামায আদায় কের। কারণ �শষ রােতর নামােয

(�ফেরশতারা) হািযর থােক। তাই �সিট উ�ম।”

১২। যিদ ব�াপারিট এ রকম হয় �য, �থম রােত নামায পড়েল জামােতর সােথ পড়া যােব। আর �শষ রােত পড়েল একাকী পড়েত

হেব; �সে�ে� জামােতর সােথ নামায পড়াই উ�ম। �কননা জামােতর সােথ পড়েল �সটােক সম� রাত নামায পড়া িহেসেব গণ�

করা হয়।

উমর (রাঃ) এর যামানায় এটাই িছল সাহাবােয় �করােমর আমল। আ�ুর রহমান িবন উবাইদ আল-�ারী বেলন: একবার রমযােনর

একরাি�েত আিম উমর (রাঃ) এর সে� মসিজেদর উে�েশ� �বর হলাম। এেস �দখলাম �লােকরা িবি��ভােব নামায আদায় করেছ।

�কউ একাকী নামায পড়েছ। কােরা �পছেন একদল �লাক নামায পড়েছ। তখন িতিন বলেলন: আ�া� র শপথ, আিম মেন কির আিম

যিদ এেদর সবাইেক একজন �ারীর �পছেন একি�ত কির �সটা উ�ম। এরপর িতিন দৃঢ় িস�া� িনেলন এবং সবাইেক উবাই িবন

কা’ব (রাঃ) এর �পছেন একি�ত করেলন। িতিন বেলন: এরপর অন� এক রােত আিম তাঁর সােথ �বর হলাম; িগেয় �দখলাম

�লােকরা তােদর �ারীর �পছেন নামায পড়েছ। তখন উমর (রাঃ) বেলন: এিট কতই না ভাল িবদাত! তারা �য সময়টায় ঘুিমেয় থােক

�স সময়টা �য সময়টা নামায পেড় �স সমেয়র �চেয় উ�ম (িতিন �শষ রােতর কথা বুঝােত �চেয়েছন)। �লােকরা �থম রাি�েত

নামায পড়েতন।”।

যােয়দ িবন ওয়াহব বেলন: “রমযান মােস আ�ু�া�  আমােদরেক িনেয় নামায পড়েতন এবং অেনক রােত নামায �শষ করেতন।”

১৩। নবী সা�া�া� আলাইিহস সালাম যখন িতন রাকাত িবিতেরর নামায পড়েত িনেষধ কেরন এবং এ িনেষধা�ার কারণ দশ�ােত

িগেয় বেলন: “�যন �তামরা মাগিরেবর নামােযর সােথ সাদৃশ� না কর” �স জন� মাগিরেবর নামােযর সােথ সাদৃশ� �থেক �বর হওয়ার

দুইিট প�িত হেত পাের:

ক. �জাড় ও �বেজাড় রাকােতর মাঝখােন সালাম িফিরেয় �ফলা (অথ�াৎ দুই রাকােতর পর সালাম িফিরেয় �ফলা)। এই্ অিভমতিট

অিধক শি�শালী ও উ�ম।

খ. �জাড় ও �বেজাড় রাকােতর মাঝখােন না বসা। আ�া� ই ভাল জােনন।

িবিতেরর িতন রাকাত নামােয ��রাত পড়ার প�িত:
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১৪। িতন রাকাত িবিশ� িবিতেরর নামােযর �থম রাকােত سبح اسم ربك الأعلى (সূরা আ’লা) পড়া সু�ত। ি�তীয় রাকােত قل
পড়া সু�ত। কখনও কখনও এর (সূরা ইখলাস) قل هو الله أحد পড়া সু�ত। তৃতীয় রাকােত (সূরা কািফ�ন) يا أيها الكافرون

সােথ قل أعوذ برب القلق (সূরা ফালা�) ও قل أعوذ برب الناس(সূরা নাস) িমলােব।

সিহহ হািদেস সাব�� হেয়েছ �য, একবার নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম িবিতেরর এক রাকাত নামােয সূরা িনসার ১০০ আয়াত

�তলাওয়াত কেরেছন।

�দায়ােয় কুনুত:

১৫। নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম তাঁর �দৗিহ� হাসান িবন আলী (রাঃ) �ক �য �দায়ািট িশিখেয়েছন �স �দায়ািট িদেয় �দায়ােয়

কুনুত পড়া। �স �দায়ািট হে�, ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي
فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من
অথ�- “�হ আ�াহ! আপিন যােদরেক �হদােয়ত িদেয়েছন তােদর ( عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجا منك إلا إليك

সােথ আমােকও �হদােয়ত িদন। আপিন যােদরেক িনরাপেদ �রেখেছন তােদর সােথ আমােকও িনরাপেদ রাখুন। আপিন যােদর

অিভভাবক� �হণ কেরেছন তােদর সােথ আমার অিভভাবক�ও �হণ ক�ন। আপিন আমােক যা িদেয়েছন তােত বরকত িদন

(�বৃি� িদন)। আপিন �য অম�ল িনধ�ারণ কের �রেখেছন তা হেত আমােক র�া ক�ন। �কননা, আপিনই ভােগ�র িস�া� �দন;

আপনার ওপের িস�া� �দয়ার �কউ �নই। আপিন যার অিভভাবক� �হণ কেরন �স �কানিদন লাি�ত হেব না। আর আপিন যার

সােথ শ�তা কেরন �স �কানিদন স�ািনত হেত পাের না। �হ আমােদর �ভু! আপিন বরকতপূণ� ও সুমহান। আপনার �থেক মুি�র

উপায় আপনার কােছ িফের আসা।”

মােঝ মােঝ নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর দ�দ পড়েব; সামেন �য দিলল উে�খ করা হেব তার িভি�েত। উে�িখত

�দায়ার সােথ শিরয়ত অনুেমািদত অন� �য �কান �দায়া, সিঠক ও ভাল অথ�েবাধক �দায়া যু� করেত �কান বাধা �নই।

১৬। �য ব�ি� �কুর পের �দায়ােয় কুনুত পেড়ন তােত �কান অসুিবধা �নই।

উে�িখত �দায়ােয় কুনুেতর উপর বাড়িত �দায়া �যমন, রমযােনর ি�তীয় অধ�াংেশ কােফরেদর ওপর লানত করা, নবী সা�া�া�

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর দু�দ পড়া ও মুসলমানেদর জন� �দায়া করেত �কান অসুিবধা �নই। �কননা উমর (রাঃ) এর

সময়কােলর ইমামেদর আমল �থেক এ�েলা সাব�� আেছ। ইিতপূেব� উে�িখত আ�ুর রহমান িবন উবাইদ আল-�ারী এর হািদেসর

�শষাংেশ এেসেছ, “তারা �শষ অধ�াংেশ কােফরেদর উপর লানত কের বলেতন: �হ আ�া� ! আপিন �সসব কােফরেদর উপর লানত

ক�ন; যারা আ�া� র পেথ বাধা িদে�, আপনার রাসূলেক িমথ�া �িতপ� করেছ, আপনার �িত�িতর �িত তােদর িব�াস �নই।

তােদর একতােক �ভে� িদন। তােদর অ�র�েলােত ভীিত ঢুিকেয় িদন। তােদর উপর আপনার আযাব-গজব নািযল ক�ন। ওেগা,

সত� উপাস�!। এরপর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর দু�দ পড়েব। সাধ�ানুযায়ী মুসিলম উ�া� র কল�ােণর জন� �দায়া

করেব। অতঃপর মুিমনেদর জন� ইি�গফার করেব।
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িতিন বেলন: িতিন যখন কােফরেদরেক লানত করা, নবী সা�া�া� আলাইি� ওয়া সা�ােমর উপর দু�দ পড়া, মুিমন নর-নারীর জন�

�মা �াথ�না করা এবং িনেজর ব�ি�গত �াথ�না �শষ করেতন তখন বলেতন:

অথ�- �হ) اللهمإياكنعبد،ولكنصليونسجد،وإليكنسعىونحفد،ونرجورحمتكربنا،ونخافعذابكالجد،إنعذابكلمنعاديتملحق

আ�াহ! আমরা একমা� আপনারই ইবাদত কির। আপনার জন�ই নামায পিড়। আপনােকই িসজদা কির। আপনার িদেকই ধািবত

হই। আপনারই আনুগত� কির। �হ আমােদর �ভু! আমরা আপনার ক�ণা �ত�াশা কির এবং আপনার সুিনি�ত শাি�েক ভয় কির।

িন�য় আপনার শাি� আপনার শ�েদরেক �ব�ন করেবই।”এরপর তাকবীর িদেয় �সজদায় লুিটেয় পড়েব।

িবিতর নামােযর �শষাংেশ কী বলেব:

১৭। িবিতেরর নামােযর �শষ িদেক (সালাম িফরােনার আেগ িকংবা পের) যা বলা সু�ত:

অথ�- “�হ) اللهمإنيأعوذبرضاكمنسخطك،وبمعافاتكمنعقوبتك،وأعوذبكمنك،لاأحصيثناءعليك،أنتكمااثنيتعلىنفسك

আ�াহ! আিম আপনার অস�ি� হেত আ�য় চাই আপনার স�ি�র মাধ�েম। আপনার শাি� হেত আ�য় চাই আপনার �মার মাধ�েম।

আপনার �থেক আপনার কােছই আ�য় চাই। আপনার �শংসা কের আিম �শষ করেত পারব না। আপিন �সই �শংসার �যাগ�

িনেজর �শংসা আপিন িনেজ �যভােব কেরেছন।”।

১৮। যখন িবিতেরর নামােযর সালাম িফরােব তখন বলেব: سبحانالملكالقدوس،سبحانالملكالقدوس،سبحانالملكالقدوس
(সুবহানাল মািলিকল কু�ুস, সুবহানাল মািলিকল কু�ুস, সুবহানাল মািলিকল কু�ুস। অথ�- ‘কতই না পিব� ও মহান বাদশাহ’) �টেন

�টেন িতনবার বলেব এবং তৃতীয়বাের উ��ের বলেব।

িবিতেরর পর দুই রাকাত নামায পড়া:

১৯। যিদ �কউ ই�া কেরন তাহেল িবিতেরর পর দুই রাকাত নামায পড়েত পােরন। �যেহতু এই আমল নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া

সা�াম �থেক সাব�� হেয়েছ। বরং িতিন বেলেছন: “িন�য় এই সফর ক�কর ও কিঠন। অতএব, �তামােদর �কউ িবিতেরর নামায

পড়ার পর �যন দুই রাকাত নামায পেড় �নয়। যিদ �স জাগেত পাের ভাল; আর না পারেল এই দুই রাকাত তার জন� যেথ�।”

২০। এই দুই রাকাত নামােয إذازلزلتالأرض (সূরা িযলযাল) ও قلياأيهاالكافرون (সূরা �ািফ�ন) পড়া সু�াহ।
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